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আরবেদর সাহস ও বীরত্ব

বলা  েযেত  পাের  েয,  মানিসকভােব  জােহিলয়াত  যুেগর  আরবগণ  েলাভী  মানুেষর  পূর্ণাঙ্গ  উপমা  িছল।  পার্িথব
বস্তুসামগ্রীর  প্রিত  িছল  তােদর  দুর্বার  আকর্ষণ।  তারা  প্রিতিট  বস্তু  বা  িবষয়েকই  তার  অন্তর্িনিহত  লাভ  ও
উপকােরর িভত্িতেত মূল্যায়ন করত (অর্থাৎ েয িজিনেস যত েবিশ লাভ ও উপকার পাওয়া েযত েসিটই তােদর কােছ প্িরয় ও
কাম্য  হেতা)।  তারা  সর্বদা  অন্যেদর  েচেয়  িনেজেদর  এক  ধরেনর  উচ্চমর্যাদা,  সম্মান  ও  শ্েরষ্ঠত্ব  আেছ  বেল
িবশ্বাস করত। তারা সীমাহীনভােব স্বাধীন থাকেত ভালবাসত। তাই েয সব িবষয় তােদর স্বাধীনতােক সীিমত কের িদত তা

তারা েমােটও পছন্দ করত না।

ইবেন  খালদুন  আরবেদর  অবস্থা  প্রসঙ্েগ  বেলেছন,  “স্বভাবপ্রকৃিতর  িদক  েথেক  এ  জািতিট  অসভ্য,  বর্বর  এবং
লুটতরাজপ্িরয়  িছল।  তােদর  মধ্েয  অসভ্যতা  ও  বর্বরতার  কারণগুেলা  এতটা  গভীের  প্েরািথত  িছল  েয  েসগুেলা  েযন
তােদর  স্বভাব-চিরত্েরর  অিবচ্েছদ্য  অংেশ  পিরণত  হেয়  িগেয়িছল।  তারা  তােদর  এ  ধরেনর  অসভ্য  স্বভাব-চিরত্রেক
েবশ মজা কের উপেভাগ করত। কারণ তােদর এই চািরত্িরক বর্বরতা ও অসভ্যতার কারেণই তারা েকান শাসেকর শাসন বা আইন-
কানুেনর  আনুগত্য  ও  সকল  ধরেনর  বাধ্যতামূলক  বন্ধন  েথেক  িনেজেদরেক  মুক্ত  করেত  পারত  এবং  রাজ্যশাসন  নীিতর
িবরুদ্ধাচরণ  করত।  আর  এিট  স্পষ্ট  প্রমািণত  েয,  এ  ধরেনর  স্বভাব-চিরত্র  সভ্যতা  ও  কৃষ্িটর  সম্পূর্ণ

”...পিরপন্থী।

এরপর িতিন আেরা বেলেছন, “তােদর স্বভােব িছল লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্িত। তারা অন্যেদর কােছ যা েপত তা িছিনেয় িনত।
বর্শা  ও  তরবািরর  মাধ্যেমই  তােদর  জীিবকা  িনর্বাহ  হেতা।  অন্েযর  সম্পদ  লুণ্ঠন  করার  ক্েষত্ের  তারা  েকান

”সীমােরখার ধার ধারত না, বরং েয েকান সম্পদ ও জীবনযাপেনর উপকরেণর ওপর দৃষ্িট পড়েলই তারা তা লুণ্ঠন করত।

আসেল  লুটতরাজ  ও  যুদ্ধ-িবগ্রহ  আরবেদর  িনত্যৈনিমত্িতক  ব্যাপাের  পিরণত  হেয়িছল।  কিথত  আেছ,  মহানবী  (সা.)-এর
কণ্েঠ েবেহশেতর সুখ-শান্িতর কথা েশানার পর এক আরব েবেহশেত যুদ্ধ-িবগ্রেহর অস্িতত্ব আেছ িকনা এ ব্যাপাের
প্রশ্ন কেরিছল। যখন তােক এর উত্তের বলা হেলা : না েসখােন যুদ্ধ-িবগ্রেহর েকান অস্িতত্ব েনই, তখন েস বেলিছল,
“তাহেল  েবেহশত  থাকেলই  বা  লাভ  িক?”  আরব  জািতর  ইিতহােস  ১৭০০-এর  েবিশ  যুদ্েধর  কািহনী  িলিপবদ্ধ  করা  হেয়েছ।
েকান  েকান  যুদ্ধ  ১০০  বছর  বা  তার  েচেয়ও  েবিশ  সময়  ধের  চেলেছ।  অর্থাৎ  কেয়কিট  প্রজন্ম  পরস্পর  যুদ্ধ-িবগ্রহ
কেরই  কালািতপাত  কেরেছ।  কখেনা  কখেনা  অত্যন্ত  তুচ্ছ  ঘটনােক  েকন্দ্র  কের  দীর্ঘস্থায়ী  যুদ্ধ,  রক্তপাত  ও
হত্যাযজ্ঞ  সংঘিটত  হেয়েছ।  ইসলামপূর্ব  আরব  জািতর  অন্যতম  ঘটনা  হচ্েছ  একিট  দীর্ঘ  যুদ্ধ  যা  ইিতহােস  ‘হারবু
দািহস  ওয়া  গাবরা’  নােম  প্রিসদ্ধ।  দািহস  ও  গাবরা  দু’েগাত্রপিতর  দু’িট  েঘাড়ার  নাম  িছল।  দািহস  বিন  আেবস
েগাত্েরর  প্রধান  কাইস  িবন  যুহাইেরর  েঘাড়ার  নাম  এবং  গাবরা  িছল  বিন  িফরাযাহ্  েগাত্রপিত  হুযাইফার  েঘাড়ার
নাম। উক্ত েগাত্রপিতদ্বেয়র প্রত্েযেকই তার িনজ িনজ েঘাড়ােক অন্েযর েঘাড়া অেপক্ষা অিধকতর দ্রুতগিতসম্পন্ন
বেল মেন করত। অবেশেষ তােদর মধ্েয েঘাড়েদৗড় প্রিতেযািগতার আেয়াজন করা হয়; িকন্তু প্রিতেযািগতা েশষ হওয়ার পর



প্রত্েযেকই প্রিতেযািগতায় িবজয়ী হওয়ার দািব করল। এই  ত্চ্ছু িবষয়েক েকন্দ্র কের একিট হত্যাকাণ্ড সংঘিটত
হেলা। িনহেতর েগাত্রও হত্যাকারী েগাত্েরর এক ব্যক্িতেক হত্যা করল। িকন্তু ঘটনািট এখােনই েশষ হেলা না, বরং
এ হত্যাকাণ্ডেক েকন্দ্র কের দু’বৃহৎ েগাত্েরর মধ্েয এক রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর সূচনা  হেলা যা ৫৬৮ খ্িরষ্টাব্দ

েথেক ৬০৮ খ্িরষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেত থােক এবং এর ফেল উভয় পক্েষর অগিণত েলাক িনহত হয়।

জােহলী যুেগর আরবরা িবশ্বাস করত েয, রক্ত ছাড়া অন্য িকছু িদেয় রক্তেক ধুেয় সাফ করা যায় না। শানফারা-এর ঘটনা
যা  একিট  উপাখ্যানসদৃশ  তা  জােহলী  েগাত্রপ্রীিতর  মাত্রার  িনর্েদশক  হেত  পাের।  েস  (শানফারাহ্)  বিন  সালমান
েগাত্েরর  এক  ব্যক্িতর  হােত  লাঞ্িছত  হেল  এর  প্রিতেশাধ  গ্রহেণর  জন্য  উক্ত  েগাত্েরর  ১০০  জনেক  হত্যা  করার
িসদ্ধান্ত িনেয়িছল। অবেশেষ দীর্ঘকাল িদগ্িবিদক েঘারাঘুির ও েচারাগুপ্তা হামলা চািলেয় অপমানকারী েগাত্েরর
৯৯ জনেক হত্যা কের। এরপর একদল দস্যু একিট কূেপর কােছ তােকও হত্যা কের। বহু বছর পর িনহত শানফারা-এর হাড় ও
মাথার  খুিল  অপমানকারী  েগাত্েরর  শততম  ব্যক্িতর  হত্যার  কারেণ  পর্যবিসত  হয়।  কািহনীিট  এরূপ  :  বিন  সালমান
েগাত্েরর  এক  পিথক  েসখান  িদেয়  অিতক্রম  করিছল।  হঠাৎ  মরুঝড়  মাথার  খুিল  উিড়েয়  এেন  ঐ  পিথকিটর  পােয়  কিঠনভােব

আঘাত কের। ফেল েস পােয়র তীব্র ব্যথায় মৃত্যুমুেখ পিতত হয়।

আরব েবদুইনরা রক্তপাত, খুন-খারািব, লুটতরাজ ও দস্যুবৃত্িতেত এতটা অভ্যস্ত িছল েয, পরস্পর গর্ব-অহংকার করার
সময় তারা অন্যেদর ধন-সম্পদ লুণ্ঠনেক তােদর অন্যতম গর্ব ও অহংকােরর িবষয় বেল গণ্য করত। এক জােহলী আরব কিব

: লুটতরাজ করার ক্েষত্ের িনজ েগাত্েরর অপারগতা েদেখ মনঃক্ষুণ্ণ হেয় আকাঙ্ক্ষা কেরিছল

”হায় যিদ েস এ েগাত্েরর না হেয় অন্য েকান েগাত্েরর হেতা যারা অশ্বপৃষ্েঠ আেরাহণ কের লুটতরাজ করত।“

: এ জািত সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন এ রকম বলা হেয়েছ

)و كنتم على شفا حفرة من الناّر فأنقذكم منها(

”আর েতামরা, েহ আরব জািত! অগ্িনকুণ্েডর ধাের িছেল। মহান আল্লাহ্ েতামােদরেক তা েথেক পিরত্রাণ িদেয়েছন।“

জােহিলয়াত যুেগর আরবেদর সাংস্কৃিতক অবস্থা

পিবত্র েকারআেন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত ও িরসালােতর পিবত্র লক্ষ্য ও উদ্েদশ্যসমূহ নািতদীর্ঘ বাক্যসমূেহর
মাধ্যেম  বর্িণত  হেয়েছ  (যিদও  বাক্যগুেলা  েছাট,  িকন্তু  গভীর  অর্থ  ও  তাৎপর্যমণ্িডত)।  ঐ  সকল  আয়াত  যা  দৃষ্িট

: আকর্ষণেযাগ্য তন্মধ্েয এ আয়াতিট এখােন উল্েলখ করা হেলা

)و يضع عنهم إصرهم و الأغلال الّتى كانت علهم(

িতিন (মহানবী) তােদর েথেক তােদর েবাঝা এবং িশকল ও েবড়ী েথেক মুক্ত কেরন যা তােদর ওপর (বাঁধা) রেয়েছ।” (সূরা“
(আরাফ : ১৫৭

এখােন অবশ্যই েদখেত হেব েয, েয িশকল ও েবড়ীেত ইসলাম ধর্েমর শুভ সূচনালগ্েন জােহিলয়ােতর যুেগর আরব জািতর হাত



ও পা বাঁধা িছল তা িক? িনঃসন্েদেহ এই িশকল ও েবড়ী েলৗহ িনর্িমত িছল না, বরং এ সব িশকল ও েবড়ী বলেত কুসংস্কার,
অলীক কল্পনা এবং ধ্যান-ধারণােক েবাঝােনা হেয়েছ যা মানুেষর িচন্তাশক্িত ও িবেবকবুদ্িধেক বাধাগ্রস্ত কের। এ
ধরেনর  বাঁধন  যিদ  মানুেষর  িচন্তাশক্িতর  পাখার  সােথ  েবঁেধ  েদয়া  হয়  তাহেল  তা  েলাহার  েবড়ী  ও  িশকল  হেত  েবিশ
ক্ষিতকর  হেব।  কারণ  েলৗহিনর্িমত  িশকল  িকছুিদন  অিতবািহত  হেল  বন্দীর  হাত  ও  পা  েথেক  খুেল  েনয়া  হয়।  আর  েজেল
বন্দী ব্যক্িতিট সুস্থ িচন্তাধারাসহকাের এবং কুসংস্কার েথেক মুক্ত হেয় বাস্তব জীবেন প্রত্যাবর্তন কের।
িকন্তু  অমূলক  িচন্তা,  ধারণা  এবং  ভ্রান্ত  কল্পনার  িশকেল  যিদ  মানুেষর  িবেবক-বুদ্িধ,  আেবগ-অনুভূিত  এবং
অনুধাবন শক্িত বাঁধা হেয় যায় তাহেল তা আমৃত্যু তার সােথ েথেকই েযেত পাের এবং তােক েয েকান ধরেনর তৎপরতা ও
প্রেচষ্টা,  এমনিক  তা  এ  ধরেনর  বাঁধন  েখালার  জন্যও  যিদ  হেয়  থােক  তা  েথেক  তােক  িবরত  রােখ।  মানুষ  সুস্থ
িচন্তাধারা এবং িবেবক ও জ্ঞােনর ছত্রছায়ায় েয েকান ধরেনর কিঠন বাঁধন ও শৃঙ্খল েভেঙ েফলেত সক্ষম। তেব সুস্থ
িচন্তাধারা  ছাড়া  এবং  সব  ধরেনর  অলীক  ও  ভ্রান্ত  ধ্যান-ধারণা  েথেক  মুক্ত  না  হেল  মানুেষর  সকল  েচষ্টা-

প্রেচষ্টা  ও  কর্মতৎপরতা  ব্যর্থতায়  পর্যবিসত  হেত  বাধ্য।

মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  অন্যতম  েগৗরব  ও  কৃিতত্ব  হচ্েছ,  িতিন  সকল  প্রকার  কুসংস্কার,  অমূলক
িচন্তাভাবনা ও অলীক কল্প-কািহনীর িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছন। িতিন মানব জািতর িবেবক-বুদ্িধেক কুসংস্কােরর
মিরচা  ও  ধুেলাবািল  েথেক  েধৗত  কের  পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন  কেরেছন।  িতিন  বেলেছন,  “মানুেষর  িচন্তাৈশলীেক
শক্িতশালী  করেত  এবং  সব  ধরেনর  কুসংস্কার,  এমনিক  েয  কুসংস্কার  আমার  লক্ষ্য  অর্জেনর  পেথ  সহায়ক  েসিটরও

”িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  করেতই  আিম  এেসিছ।

িবশ্েবর রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দ, জনগেণর ওপর শাসনকর্তৃত্ব চালােনা ছাড়া যােদর আর েকান লক্ষ্য ও উদ্েদশ্েয েনই
তারা সব সময় েয েকান অবস্থা ও পিরস্িথিতেক িনেজেদর স্বার্েথ ব্যবহার কের;  এমনিক প্রাচীন কল্পকািহনী এবং
জািতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-িবশ্বাস যিদ েনতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব প্রিতষ্ঠার ক্েষত্ের সহায়ক হয় তাহেল
তারা  তা  প্রসার  ও  প্রচার  করেত  দ্িবধােবাধ  কের  না।  আর  তারা  যিদ  িচন্তাশীল  ও  যুক্িতবাদীও  হয়  তাহেলও  তারা
সাধারণ  জনতার  ধ্যান-ধারণা  ও  সংখ্যাগিরষ্েঠর  আকীদা-িবশ্বােসর  প্রিত  সম্মান  প্রদর্শেনর  নােম  িবেবক-

বুদ্িধর  পিরপন্থী  ঐ  সকল  অমূলক  কল্প-কািহনী  ও  ধ্যান-ধারণােক  সমর্থন  করেত  থােক।

তেব  মহানবী  (সা.)  েয  সব  কুসংস্কারাচ্ছন্ন  আকীদা-িবশ্বাস  তাঁর  ও  সমােজর  জন্য  ক্ষিতকর  েকবল  েসগুেলার
িবরুদ্েধই সংগ্রাম কেরন িন,  বরং েয েকান ধরেনর আঞ্চিলক কল্প-কািহনী ও উপাখ্যান অথবা িভত্িতহীন িচন্তা ও
িবশ্বাস যা তাঁর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য অর্জেনর জন্য সহায়ক েসিটর িবরুদ্েধও তাঁর সকল শক্িত ও ক্ষমতা িনেয়াগ
কের  সংগ্রাম  কেরেছন।  িতিন  সব  সময়  েচষ্টা  কেরেছন  মানুষ  েযন  সত্যপূজারী  হয়।  িভত্িতহীন  কল্প-কািহনী,
উপাখ্যান ও কুসংস্কােরর পূজারীেত েযন পিরণত না হয়। এখন উদাহরণস্বরূপ িনম্েনাক্ত কািহনীিট মেনােযাগ সহকাের

: পাঠ করুন

মহানবী  (সা.)-এর  এক  পুত্রসন্তান  মারা  েগেলন  যাঁর  নাম  িছল  ইবরাহীম।  িতিন  পুত্রিবেয়ােগ  েশাকাহত  ও
দুঃখভারাক্রান্ত  িছেলন  এবং  তাঁর  পিবত্র  নয়নযুগল  েথেক  অশ্রু  ঝরিছল।  ইবরাহীেমর  মৃত্যুর  িদেন  সূর্যগ্রহণ
হেয়িছল। আরেবর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অলীক কল্প-কািহনীর পূজারী জািত সূর্যগ্রহণেক মহানবী (সা.)-এর ওপর আপিতত
িবপেদর চরম ও িবরাট হওয়ার প্রমাণ বেল মেন করল এবং বলেত লাগল : মহানবী (সা.)-এর পুত্েরর মৃত্যুেত সূর্যগ্রহণ



হেয়েছ। মহানবী (সা.) তােদর এ কথা শুেন বলেলন, “চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর অসীম শক্িত ও ক্ষমতার দু’িট বড়
িনদর্শন  এবং  তারা  সর্বদা  আেদশ  পালনকারী।  কােরা  জীবন  ও  মৃত্যু  উপলক্েষ  সূর্যগ্রহণ  ও  চন্দ্রগ্রহণ  হয়  না।
যখনই  চন্দ্রগ্রহণ  ও  সূর্যগ্রহণ  হেব  তখন  েতামরা  সবাই  িনদর্শনসমূেহর  নামায  আদায়  করেব।”  এ  কথা  বেল  িতিন

িমম্বার  েথেক  িনেচ  েনেম  আসেলন  এবং  উপস্িথত  ব্যক্িতবর্গেক  সােথ  িনেয়  আয়ােতর  নামায  পড়েলন।

মহানবী (সা.)-এর পুত্েরর মৃত্যুেত সূর্যগ্রহণ হেয়েছ িচন্তা করা যিদও মহানবী (সা.)-এর প্রিত জনগেণর আস্থা ও
িবশ্বাসেক দৃঢ়তর করত এবং পিরণিতেত তাঁর ধর্েমর অগ্রগিত ও প্রসােরর ক্েষত্ের সহায়কও হেতা, িকন্তু িতিন চান
িন  এবং  সন্তুষ্ট  হেত  পােরন  িন  েয,  অলীক  কল্প-কািহনীর  দ্বারা  জনগেণর  অন্তের  তাঁর  স্থান  দৃঢ়  ও  শক্িতশালী
েহাক।  অলীক  কল্প-কািহনী  ও  কুসংস্কােরর  িবরুদ্েধ  তাঁর  সংগ্রাম  যার  জাজ্বল্যমান  দৃষ্টান্ত  হচ্েছ
মূর্িতপূজা  এবং  আল্লাহ্  ছাড়া  অন্য  েকান  সত্তার  উপাস্য  হওয়ার  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম।  তা  েকবল  তাঁর  িরসালােতর
পদ্ধিত  িছল  না,  বরং  িতিন  তাঁর  জীবেনর  সব  ক’িট  পর্েবই,  এমনিক  তাঁর  ৈশশবকােলও  কুসংস্কার  ও  ভ্রান্ত  আকীদা-

িবশ্বােসর িবরুদ্েধ সংগ্রাম কেরেছন।

েয সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স িছল চার বছর এবং মরুভূিমেত দুধ মা হািলমার তত্ত্বাবধােন প্রিতপািলত হচ্িছেলন
তখন  িতিন  তাঁর  দুধ  মা  হািলমার  কােছ  তাঁর  দু’ভাইেয়র  সােথ  মরুভূিমেত  যাওয়ার  ব্যাপাের  অনুেরাধ  কেরিছেলন।
হািলমা  এ  ব্যাপার  বেলন,  “পেরর  িদন  মুহাম্মদেক  েগাসল  িদলাম।  তার  চুেল  েতল  ও  েচােখ  সুরমা  িদলাম।  যােত  কের
মরুর শয়তানগুেলা তার অিনষ্ট সাধন করেত না পাের েসজন্য একিট ইেয়েমনী পাথর সুতায় ভের তােক রক্ষা করার জন্য
ــإنّ ــاه، ف ــا إمّ তার গলায় পিরেয় িদলাম।” মহানবী (সা.) ঐ পাথরিট গলা েথেক খুেল এেন দুধ মা হািলমােক বলেলন, مهلا ي

”মা, শান্ত েহান, আমার আল্লাহ্ সর্বদা আমার সােথ আেছন। িতিন আমার রক্ষাকারী।“ معي من يحفظني

িবশ্েবর  সকল  জািত  ও  সমােজর  আকীদা-িবশ্বাস  ইসলােমর  সূর্েযাদেয়র  সময়  িবিভন্ন  ধরেনর  কুসংস্কার  ও  অলীক
উপাখ্যান  িদেয়  পিরপূর্ণ  িছল।  গ্রীক  ও  সামানীয়  অলীক  উপাখ্যান  ও  কল্প-কািহনীসমূহ  েস  যুেগর  সবেচেয়  সভ্য  ও
উন্নত  জািতসমূেহর  ওপর  প্রভাব  িবস্তার  কেরিছল।  এখনও  প্রাচ্েযর  উন্নত  জািতসমূেহর  মধ্েয  অেনক  কুসংস্কার
িবদ্যমান রেয়েছ যা আধুিনক সভ্যতা জনগেণর জীবন েথেক দূর করেত পাের িন। জ্ঞান ও কৃষ্িটসমূেহর অনুপােত কল্প-
কািহনী  ও  কুসংস্কােরর  প্রসার  ও  িবলুপ্ত  হেয়  থােক।  সমাজ  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও  কৃষ্িট-সংস্কৃিতর  দৃষ্িটেকাণ
েথেক যত পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর  হেব িঠক েসই অনুপােত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকীদা-িবশ্বাসও তােদর মধ্েয বৃদ্িধ

পােব।

ইিতহাস  আরব  উপদ্বীেপর  অিধবাসীেদর  প্রচুর  কুসংস্কার  ও  কল্প-কািহনী  িলিপবদ্ধ  কেরেছ।  ‘বুলূগুল  আরেব  ফী
মােরফািত আহওয়ািলল আরাব’ গ্রন্েথর রচিয়তা৩৯ এ সব কুসংস্কার ও কল্প-কািহনীর অেনকাংশ কতগুেলা কিবতা ও গল্প
আকাের  ঐ  গ্রন্েথ  সংগ্রহ  কেরেছন।  েয  েকান  ব্যক্িত  এ  গ্রন্থ  ও  অন্যান্য  গ্রন্থ  পাঠ  করার  পর  নানারূপ
কুসংস্কােরর  সােথ  পিরিচত  হেবন  যা  জােহলী  আরবেদর  মন-মস্িতষ্ক  ভর্িত  কের  েরেখিছল।  আর  এ  সব  িভত্িতহীন
িবষয়বস্তু  িছল  অন্যান্য  জািত  েথেক  আরব  জািতর  অনগ্রসর  ও  পশ্চাদপদ  হওয়ার  কারণ।  ইসলাম  ধর্েমর  অগ্রগিতর

ক্েষত্ের  সবেচেয়  বড়  বাধা  িছল  ঐ  সব  কল্প-কািহনী  ও  কুসংস্কার।

আর এ কারেণই মহানবী (সা.) তাঁর সকল শক্িত িনেয়াগ কের জােহিলয়ােতর িনদর্শনসমূহ যা িছল িবিভন্ন ধরেনর অসার



কল্প-কািহনী,  অলীক  ধ্যান-ধারণা  ও  কুসংস্কার  তা  মূেলাৎপাটন  করার  েচষ্টা  কেরেছন।  মহানবী  (সা.)  যখন  মায়ায
ইবেন  জাবালেক  ইেয়েমেন  প্েররণ  কেরিছেলন  তখন  িতিন  তাঁেক  িনর্েদশ  িদেয়িছেলন,  “েহ  মায়ায!  জনগেণর  মধ্য  েথেক
জােহিলয়ােতর সকল িচ‎হ্ন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-িবশ্বাস উচ্েছদ করেব এবং ইসলােমর যাবতীয় প্রথা ও আদর্শ

”যা হচ্েছ িচন্তা-ভাবনা এবং গভীর অনুধাবন ও উপলব্িধর িদেক আহবান তা পুনরুজ্জীিবত করেব।

و أمت امر الجاهلية إلاّ ما سنهُّ الإسلام و أظهر أمر الإسلام كلّه صغره و كبره

েয আরব জািতর ওপর বহু বছর যাবত জােহলী িচন্তাধারা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-িবশ্বাস প্রভাব িবস্তার কের
,েরেখিছল তােদর সামেন িতিন এ রকম বেলিছেলন

كلّ مأثرة في الجاهلية تحت قدي

ইসলােমর  আিবর্ভােবর  সােথ  সােথ)  সব  ধরেনর  অলীক  আচার-অনুষ্ঠান,  আকীদা-িবশ্বাস,  িমথ্যা  অহিমকা  ও  গর্ব)“
”িবলুপ্ত  হেয়  েগেছ  এবং  তা  আমার  পদতেল  রাখা  হেলা।

: যােত কের ইসলাম ধর্েমর উচ্চাঙ্েগর তত্ত্বজ্ঞান স্পষ্ট হেয় যায় েসজন্য এখােন কিতপয় উদাহরণ েপশ করব

১. বৃষ্িট বর্ষেণর জন্য আগুন জ্বালােনা : আরব উপদ্বীপ বছেরর েবিশরভাগ সময়ই শুষ্ক থােক; েসখানকার অিধবাসীরা
নােমর অপর একিট দ্রুত (عشر) ’নােমর এক প্রকার িনমজাতীয় বৃক্েষর কাঠ এবং ‘ওসর (سلع) ’বৃষ্িটপােতর জন্য ‘সালা
দহনশীল  বৃক্েষর  কাঠ  একত্র  কের  েসগুেলােক  গরুর  েলেজর  সােথ  েবঁেধ  গরুেক  পাহােড়র  চূড়ায়  িনেয়  েযত।  তারপর  ঐ
কাঠগুেলােত  আগুন  ধিরেয়  িদত।  ওসর  বৃক্েষর  কােঠর  মধ্েয  দগ্ধকারী  উপাদান  থাকার  কারেণ  ঐ  কাঠগুেলা  েথেক
অগ্িনস্ফুিলঙ্গ দাউ দাউ কের জ্বেল উঠত। আর গরুিট দগ্ধ হওয়ার কারেণ ছুেটাছুিট ও উচ্ৈচঃস্বের িচৎকার শুরু
করত।  তারা  এ  ধরেনর  কাপুরুেষািচত  কাজেক  পূর্বপুরুষেদর  প্রাচীন  রীিতনীিতর  অনুসরণ  িহসােব  আকােশর  িবদ্যুৎ
চমকািন ও বজ্রপােতর সােথ তুলনা করত। তারা অগ্িনস্ফুিলঙ্গেক িবদ্যুৎ এবং গরুর িচৎকারেক বজ্রপােতর শব্েদর

স্থেল িবেবচনা করত; তারা তােদর এ কাজেক বৃষ্িট বর্ষেণ কার্যকর প্রভাব রােখ বেল িবশ্বাস করত।

২. যিদ গাভী পািন না েখত তাহেল তারা ষাঁড়েক প্রহার করত। পািন পান করােনার জন্য গাভী ও ষাঁড়গুেলােক পািনর
নালার ধাের িনেয় যাওয়া হেতা। মােঝ মধ্েয এমন হেতা েয, ষাঁড়গুেলা পািন েখত, িকন্তু গাভীগুেলা পািন স্পর্শও
করত  না।  আরবরা  মেন  করত  েয,  গাভীগুেলার  পািন  পান  করা  েথেক  িবরত  থাকার  কারণ  হচ্েছ  ঐ  সব  শয়তান  যা  ষাঁেড়র
দু’িশংেয়র মাঝখােন স্থান িনেয়েছ এবং গাভীগুেলােক পািন পান করেত িদচ্েছ না। তাই ঐ শয়তানগুেলােক তাড়ােনার

জন্য ষাঁেড়র মাথা ও মুখমণ্ডেল প্রহার করত।

৩. নীেরাগ উেটর মাথায় আগুেনর ছ্যাঁকা েদয়া হেতা যােত কের অপরাপর উট সুস্থ হেয় ওেঠ: েকান উট যিদ অসুস্থ হেয়
পড়ত অথবা উেটর েঠাঁট ও মুেখ ক্ষত ও েঠাসা েদখা েযত তাহেল অন্যান্য উেটর মধ্েয এ েরােগর সংক্রমণ েরাধ করার
জন্য একিট সুস্থ উেটর েঠাঁট, বাহু ও ঊরুেত ছ্যাঁকা েদয়া হেতা, িকন্তু তােদর এ কােজর কারণ স্পষ্ট নয়। কখেনা
কখেনা ধারণা করা হয় েয, এ ধরেনর কােজর েরাগ-প্রিতেষধক িদক আেছ এবং এিট এক ধরেনর ৈবজ্ঞািনক িচিকৎসাপদ্ধিতও
হেত পাের। িকন্তু েযেহতু অেনক উেটর মধ্য েথেক েকবল একিট উেটর ওপর এ ধরেনর িবপদ েনেম আসত তাই বলা যায় েয, তা



এক ধরেনর কুসংস্কার।

৪. একিট উটেক েকান কবেরর কােছ আটেক রাখা হেতা যােত কের কবরবাসী িকয়ামত িদবেস পদব্রেজ (কবর েথেক) উত্িথত না
হয় (অর্থাৎ উক্ত উেটর ওপর সওয়ার অবস্থায় উত্িথত হয়)।

যিদ েকান মহান ব্যক্িত মৃত্যুবরণ করত তখন ঐ ব্যক্িতর কবেরর পােশ একিট গর্ত খুঁেড় তােত একিট উট আটেক রাখা
হেতা এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ উটেক দানা-পািন ও খড়কুটা িকছুই েখেত েদয়া হেতা না যােত কের িকয়ামত িদবেস মৃত

ব্যক্িত ঐ উেটর ওপর সওয়ার হয় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় তার পুনরুত্থান না হয়।

৫. কবেরর পােশ উট জবাই করা হেতা। েযেহতু মৃত ব্যক্িত জীবদ্দশায় তার প্িরয় ব্যক্িত ও অিতিথেদর জন্য উট জবাই
করত তাই মৃতেক সম্মান ও তার প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকােশর জন্য তার আত্মীয়স্বজন তার কবেরর কােছ েবদনাদায়কভােব

উট বধ করত।

কুসংস্কােরর িবরুদ্েধ ইসলােমর সংগ্রাম

এ  ধরেনর  কাজ  যা  যুক্িত  ও  ৈবজ্ঞািনক  িচন্তার  সােথ  েমােটও  সংগিতপূর্ণ  নয়।  কারণ  আগুন  জ্বালােনার  কারেণ
বৃষ্িটপাত হয় না, ষাঁড়েক প্রহার করেল গাভীর মধ্েয এর েকান প্রভাবই পেড় না, আর নীেরাগ উটেক ছ্যাঁকা িদেল তা
েরাগাক্রান্ত উেটর সুস্থতা ও েরাগমুক্িতর কারণ হয় না এবং...)  পশুগুেলার প্রিত অত্যাচার ছাড়া আর িকছু নয়।
আমরা যিদ এ সব আচার-আচরণেক ইসলােমর সুদৃঢ় িবিধিবধান-যা জীবজন্তু সংরক্ষণ করার ব্যাপাের প্রবর্িতত হেয়েছ
েসগুেলার  সােথ  তুলনা  কির  তাহেল  আমােদর  বলেত  হেব  :  এই  শরীয়ত  তদানীন্তন  আরব  সমােজ  প্রচিলত  িচন্তাধারার

:  সম্পূর্ণ  িবপরীত।  আমরা  এখােন  ইসলােমর  অগিণত  িবধােনর  মধ্য  েথেক  েকবল  একিট  েছাট  িবধান  উল্েলখ  করব

মহানবী (সা.) বেলেছন, “প্রিতিট বাহক পশুর আেরাহীর ওপর ছয়িট অিধকার আেছ : ১. েয অবতরণস্থেল অবতরণ করেব েসখােন
পশুিটেক িকছু খাদ্য েখেত েদেব, ২. যিদ পািন বা জলাধােরর পাশ িদেয় গমন কর, তাহেল ঐ পশুিটেক পািন পান করােব, ৩.
পশুর মুেখর ওপর চাবুক মারেব না, ৪. দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সময় পশুর িপেঠর ওপর বেস থাকেব না, ৫. ক্ষমতার বাইের

”পশুর ওপর অিধক েবাঝা চাপােব না, ৬. েয পেথ চলার সামর্থ্য পশুিটর েনই েস পেথ পশুেক চালনা করেব না।

৬. েরাগীেদর িচিকৎসাপদ্ধিতর ক্েষত্ের কুসংস্কার : যিদ েকান ব্যক্িতেক িবচ্ছু বা সাপ দংশন করত তাহেল উক্ত
ব্যক্িতর ঘােড় স্বর্ণালংকার েঝালােনা হেতা এবং িবশ্বাস করা হেতা েয, যিদ দংিশত ব্যক্িতর সােথ তামা ও িটন
থােক তাহেল েস মারা যােব। জলাতঙ্ক েরাগ-যা সাধারণত উক্ত েরােগ আক্রান্ত কুকুেরর দংশেন সংক্রিমত হয়-দংিশত
স্থােনর ওপর েগাত্রপ্রধােনর অল্প রক্ত মািখেয় িচিকৎসা করা হেতা। আর িনম্েনাক্ত কিবতায় তা প্রিতফিলত হেয়েছ

:

أحلامكم لسقام الجهل شافية

كما دماءكم تشفى من الكلب

েযমন (জলাতঙ্ক ব্যািধবাহী) কুকুর হেত আেরাগ্য েদয় েতামােদর রক্ত“



”িঠক েতমিন েতামােদর স্বপ্নগুেলাও অজ্ঞতা (জিনত) ব্যািধর আেরাগ্যদানকারী।

আর  যিদ  েকান  ব্যক্িতর  মধ্েয  উন্মাদনার  আলামত  প্রকাশ  েপত  তাহেল  অপিবত্র  আত্মা  দূর  করার  জন্য  েনাংরা
কার্যকলােপর আশ্রয় েনয়া হেতা। েনাংরা ন্যাকড়া এবং মৃত ব্যক্িতেদর হাড় পাগেলর গলায় ঝুলােনা হেতা। যােত কের
িশশুরা শয়তােনর কুপ্রভাব দ্বারা প্রভািবত না হয় (অর্থাৎ শয়তােনর প্রভাব তােদর ওপর না পেড়) েসজন্য িশয়াল ও
িবড়ােলর দাঁত সুতার সােথ েবঁেধ িশশুেদর গলায় ঝুিলেয় েদয়া হেতা। যখন িশশুেদর েঠাঁট ও মুখ িবষেফাঁড়ায় ভের
েযত  তখন  িশশুর  মা  একিট  চালুনী  মাথার  ওপর  বিসেয়  েগাত্েরর  বািড়-বািড়  িগেয়  রুিট  ও  েখজুর  জমা  করত  এবং  তা
কুকুরেক েখেত িদত যােত কের িনজ সন্তােনর েঠাঁট ও মুেখর েফাঁড়া েসের যায়; েগাত্েরর মিহলারা সজাগ দৃষ্িট রাখত

েয, তােদর সন্তানরা ঐ সব রুিট ও েখজুর েথেক িকছু না খায়, পােছ তারা এ েরােগ আক্রান্ত হেয় পেড়।

চর্মেরাগ,  েযমন েদেহর চামড়া ঝের পরার িচিকৎসা করার জন্য মুেখর লালা চর্মেরাগাক্রান্ত স্থােন মািলশ করত।
যিদ েকান ব্যক্িতর (চর্ম)  েরাগ এেত ভােলা না হেতা এবং অব্যাহত থাকত তাহেল ভাবা হেতা েরাগী েয সব প্রাণী,
েযমন  সাপ,  শয়তানেদর  (অপেদবতা)  সােথ  যুক্ত  েসগুেলার  েকান  একিটেক  হত্যা  কেরেছ।  তারা  শয়তানেদর  কােছ  ক্ষমা
প্রার্থনার জন্য কাদামািট িদেয় উেটর মূর্িত িনর্মাণ করত। এরপর যব,  গম  ও  েখজুর ঐ  মূর্িতগুেলার ওপের েরেখ
েসগুেলা পাহােড়র গুহার সামেন েরেখ চেল আসত এবং পেরর িদন তারা উক্ত স্থােন িফের েযত। যিদ তারা েদখেত েপত েয,
েবাঝাগুেলা েখালা হেয়েছ, তাহেল তারা এেক নজরানা কবুল হওয়ার িনদর্শন বেল গণ্য করত এবং বলত েয, েরাগীিট সুস্থ
হেয় যােব। আর এর অন্যথা হেল তারা িবশ্বাস করত, েযেহতু এ নজরানা তুচ্ছ ও নগণ্য তাই তা অপেদবতারা গ্রহণ কের

িন।

ইসলাম  িবিভন্ন  পদ্ধিতেত  এ  সব  কুসংস্কােরর  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  কেরেছ।  একদল  মরুচারী  আরব  েবদুইন  যারা  যাদুর
কর্ণফুল, যাদুর তাবীজ, মাদুলী এবং হার-যার মধ্েয পাথর ও হাড় েবঁেধ রাখা হেতা তা িদেয় েরাগীর েরােগর িচিকৎসা
করত তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কােছ গমন করত এবং উদ্িভদ ও ঔষধ িদেয় িচিকৎসা করার ব্যাপাের িজজ্ঞাসা করত তখন
মহানবী  (সা.)  বলেতন,  “প্রিতিট  েরাগীর  জন্য  ঔষধ-পথ্েযর  ব্যবস্থা  করা  উিচত।  কারণ  েয  আল্লাহ্  ব্যথা  ও
েরাগযন্ত্রণা সৃষ্িট কেরেছন িতিনই েরােগর ঔষধও ৈতির কেরেছন।” অর্থাৎ এ সব কর্ণফুল,  তাবীজ,  মাদুলী ও মালা
েরাগ িনরাময় করার ক্েষত্ের কার্যকর নয়। এমনিক যখন সা’দ ইবেন আিব ওয়াক্কাস হৃদেরােগ আক্রান্ত হন তখন মহানবী
(সা.) তাঁেক বেলিছেলন, “সাকীফ েগাত্েরর প্রিসদ্ধ ডাক্তার হািরস কালদার কােছ েতামরা অবশ্যই যােব।” এরপর িতিন

তাঁেক একিট িবেশষ ঔষধ েসবেনর পরামর্শ িদেলন।

অিধকন্তু  যাদুর  কর্ণফুল,  তাবীজ  ও  মাদুলী  েযগুেলার  আসেল  েকান  কার্যকর  প্রভাব  েনই  েসগুেলা  সংক্রান্ত  েবশ
: িকছু বর্ণনা িবদ্যমান রেয়েছ। এখােন আমরা দু’িট বর্ণনা উল্েলখ করাই যেথষ্ট বেল িবেবচনা করিছ

এক ব্যক্িত যার সন্তান গলাব্যথা েরােগ আক্রান্ত হেয়িছল েস যাদুর মাদুলী ও তাবীজসহ মহানবীর সামেন উপস্িথত
হেলা। মহানবী (সা.)  বলেলন,  “েতামরা েতামােদর সন্তানেদর যাদুর এ সব কর্ণফুল,  তাবীজ ও মাদুলী িদেয় ভয় েদিখও

”না। এই অসুস্থ েরাগীেক ভারতীয় চন্দন কােঠর িনর্যাস েসবন করােনা প্রেয়াজন।

”বহু বাজুবন্দ, কর্ণফুল ও মাদুলী হচ্েছ িশরক।“ را من التمّائم شركإنّ كث ,ইমাম সােদক (আ.) বলেতন



মহানবী  (সা.)  এবং  তাঁর  সম্মািনত  ওয়ািসগণ  (িনর্বাহী  প্রিতিনিধগণ)  জনগণেক  অসংখ্য  ঔষধ  সম্পর্েক  অবিহত  করার
মাধ্যেম েয সব অলীক ধারণা ও কুসংস্কার জােহলী যুেগর আরব জািতেক আচ্ছন্ন কের েরেখিছল েসগুেলার ওপর েজারােলা
আঘাত  েহেনেছন।  তাঁেদর  বর্িণত  এ  সব  ঔষধ-পথ্য  বড়  বড়  হাদীসশাস্ত্রিবদ  কর্তৃক  ‘িতব্বুন  নবী’  (নবীর

িচিকৎসাপদ্ধিত),  ‘িতব্বুর  েরযা’  (ইমাম  েরযার  িচিকৎসাপদ্ধিত)  ইত্যািদ  িশেরানােম  সংকিলত  হেয়েছ।

: ৭. আেরা িকছু কুসংস্কার : দুশ্িচন্তা ও ভীিত দূর করার জন্য আরবরা িনম্েনাক্ত মাধ্যমগুেলা ব্যবহার করত

ক. যখন তারা েকান গ্রােম প্রেবশ করত এবং কেলরা েরাগ অথবা অপেদবতার ভীিত তােদর েপেয় বসত তখন ভীিত দূর করার
জন্য  তারা  গ্রােমর  ফটেকর  সামেন  ১০  বার  গাধার  ন্যায়  িচৎকার  করত।  আবার  কখেনা  কখেনা  এরূপ  িচৎকার  করার  সময়

িশয়ােলর হাড় ঘােড় ঝুিলেয় রাখত।

খ. যখন তারা েকান মরুপ্রান্তের হািরেয় েযত তখন তারা তােদর পিরেধয় বস্ত্র উল্েট-পাল্েট পরত। সফর করার সময়
যখন তারা তােদর স্ত্রীেদর িবশ্বাসঘাতকতা করার আশংকা করত তখন তারা িনশ্িচত হওয়ার জন্য েকান গােছর কাণ্েড বা
ডােল একিট সুতা েবঁেধ রাখত। েফরার সময় যিদ তারা েদখেত েপত,  সুতা অক্ষত ও পূর্েবর অবস্থায় আেছ তাহেল তারা
িনশ্িচত হেতা েয,  তােদর পত্নীরা িবশ্বাসঘাতকতা কেরিন। আর যিদ তারা েদখেত েপত,  সুতািট েনই অথবা খুেল েগেছ

তাহেল তারা তােদর স্ত্রীেদর িবশ্বাসঘাতকতার অপরােধ েদাষী সাব্যস্ত করত।

যিদ তােদর সন্তানেদর দাঁত পেড় েযত তাহেল তারা ঐ দাঁতিটেক দু’আঙ্গুল িদেয় ধের সূর্েযর িদেক ছুঁেড় িদত ও বলত,
“েহ সূর্য! এ দাঁেতর েচেয় উত্তম দাঁত দাও।” েয নারীর সন্তান বাঁচত না েস যিদ েকান বয়স্ক মানুেষর িনহত লােশর

ওপর িদেয় সাত বার হাঁটত, তখন তারা িবশ্বাস করত েয, তার সন্তান জীিবত থাকেব।

এগুেলা  হচ্েছ  অগিণত  কুসংস্কােরর  একিট  সংক্িষপ্ত  িচত্র  যা  জােহলী  যুেগর  েবদুইন  আবরেদর  জীবনধারােক
প্রগাঢ়ভােব  িতিমরাচ্ছন্ন  কেরিছল  এবং  তােদর  িচন্তা-ভাবনােক  উন্নিতর  সুউচ্চ  িশখের  উড্ডয়ন  করা  েথেক  িবরত

েরেখিছল।

আরেবর সামািজক ও রাজৈনিতক অবস্থা

মানব জািত সামািজক জীবেনর িদেক প্রথম েয পদক্েষপ িনেয়িছল তা িছল েগাত্রীয় জীবন। েগাত্র িছল কতগুেলা পিরবার
ও  আত্মীেয়র  সমষ্িট  যারা  েগাত্েরর  েশখ  বা  েনতার  েনতৃত্বাধীেন  জীবনযাপন  করত।  আর  এভােব  েগাত্েরর  মাধ্যেম
সমােজর আিদমতম িচত্র বা রূপ অস্িতত্ব লাভ কের। েস সমেয়র আরব জািতর জীবনযাত্রা এমনই িছল। প্রিতিট েগাত্র
অন্য েগাত্েরর সােথ েযাগ িদেয় েছাট একিট সমাজ গঠন করত। েগাত্েরর সকল সদস্য েগাত্রপিতর আেদশ েমেন চলত। েয
িবষয়িট তােদর পরস্পর সম্পর্িকত কের েরেখিছল তা িছল তােদর েগাত্রীয় বন্ধন ও আত্মীয়তা। এ সব েগাত্র সব িদক
েথেকই  পরস্পর  পৃথক  িছল;  তােদর  আচার-প্রথাও  পৃথক  িছল।  কারণ  অন্য  সকল  েগাত্র  মূলত  এেক  অপর  েথেক  আলাদা  ও
অপিরিচত বেল গণ্য হেতা। প্রিতিট েগাত্র অন্য েগাত্েরর েকান অিধকার ও সম্মান আেছ-এ কথার স্বীকৃিত িদত না।
প্রিতিট  েগাত্র  অন্য  েগাত্েরর  ধন-সম্পদ  লুণ্ঠন,  সদস্যেদর  হত্যা  এবং  নারীেদর  অপহরণ  করা  তােদর  আইনসংগত
ন্যায্য অিধকার বেল গণ্য করত। তেব েকান েগাত্েরর সােথ যিদ চুক্িত থাকত েস ক্েষত্ের িছল অন্যকথা। অন্যিদেক
প্রিতিট  েগাত্র  যখনই  আগ্রাসন  ও  আক্রমেণর  িশকার  হেতা  তখন  সকল  আগ্রাসনকারীেক  হত্যা  করা  তােদর  ন্যায্য



অিধকার  বেল  গণ্য  হেতা।  কারণ  তারা  িবশ্বাস  করত  েয,  একমাত্র  রক্ত  ব্যতীত  অন্য  িকছু  রক্তেক  ধুেয়-মুেছ
পিরষ্কার  করেত  সক্ষম  নয়।

আরব জািত ইসলাম ধর্ম কবুল করার মাধ্যেম েগাত্রতান্ত্িরক ব্যবস্থা েথেক মুক্ত হেয় আন্তর্জািতক প্রশাসিনক
ব্যবস্থায় পদার্পণ কের। মহানবী (সা.) িবক্িষপ্ত আরব েগাত্রগুেলােক একিট ঐক্যবদ্ধ জািতেত পিরণত করেত সক্ষম
হেয়িছেলন।  িনঃসন্েদেহ  েয  সব  েগাত্র  সুদূর  অতীতকাল  েথেক  পরস্পর  দ্বন্দ্ব-সংঘাত  ও  আক্রমেণ  অভ্যস্ত  হেয়
পেড়িছল এবং এেক অন্েযর রক্ত ঝরাত তােদর অল্প সমেয়র মধ্েয একিট ঐক্যবদ্ধ জািতেত পিরণত করা সত্িয একিট বড় কাজ
এবং  একিট  অতুলনীয়  সামািজক  মুিজযা  (অেলৗিকক  িবষয়)  বেল  গণ্য।  কারণ  এ  ধরেনর  িবশাল  পিরবর্তন  যিদ  কতগুেলা
স্বাভািবক  পিরবর্তন  ও  রূপান্তেররই  ফল  হেতা  তাহেল  এ  ক্েষত্ের  দীর্ঘ  প্রিশক্ষণ  এবং  অগিণত  মাধ্যম  ও  উপায়-

উপকরেণর প্রেয়াজন হেতা।

টমাস কারলাইল বেলেছন,  “মহান আল্লাহ্ ইসলাম ধর্েমর মাধ্যেম আরব জািতেক অন্ধকার েথেক আেলার িদেক পিরচািলত
কেরেছন। েস জািত স্থিবর িছল, যােদর ধ্বিন েশানা েযত না, যােদর কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হেতা না
তােদর  েথেক  এমন  এক  জািতর  উদ্ভব  হয়  যারা  অখ্যািত  েথেক  খ্যািতর  িদেক,  অলসতা  ও  ৈশিথল্য  েথেক  জাগরেণর  িদেক,
হীনতা ও দীনতা েথেক উচ্চ মর্যাদার পােন, দুর্বলতা ও অক্ষমতা েথেক শক্িত ও ক্ষমতার িদেক অগ্রসর হেয়েছ। তােদর
েথেক আেলা পৃিথবীর সর্বত্র ছিড়েয় পেড়িছল। ইসলােমর আিবর্ভােবর পর একশ বছর অিতক্রান্ত হেত না হেতই মুসিলম

”উম্মাহ্ এক পা ভারেত ও অপর পা আন্দালুিসয়ায় (বর্তমান স্েপন) রাখেত সক্ষম হেয়িছল।

,তাঁর গ্রন্েথ িলেখেছন (ورنانمس) পাশ্চাত্েযর প্রিসদ্ধ ঐিতহািসক েমিসেয়ার ন্যাঁ

এই  িবস্ময়কর  সুমহান  ঘটনা  (ইসলাম)  যা  আরব  জািতেক  িদগ্িবজয়ী  এবং  উন্নত  িচন্তা  ও  ধ্যান-ধারণার  উদ্ভাবেকর“
েপাশােক আমােদর সামেন উপস্থাপন কেরেছ-তা ঘটার সময়কাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীেপর েকান অঞ্চলই না িবশ্ব সভ্যতার
”ইিতহােসর অংশ বেল গণ্য হেতা, আর না িবজ্ঞান বা ধর্েমর দৃষ্িটেত েসখােন সভ্যতার েকান িনদর্শন িবদ্যমান িছল।

হ্যাঁ,  জােহিলয়াত  যুেগর  প্রিশক্ষণপ্রাপ্তগণ  অর্থাৎ  িবিভন্ন  আরব  েগাত্র  না  েকান  সভ্যতার  আেলা  প্রত্যক্ষ
কেরেছ,  আর  না  তােদর  েকান  িশক্ষা-দীক্ষা,  িনয়ম-কানুন  ও  আচার-প্রথার  প্রচলন  িছল।  েয  সকল  সামািজক  সুেযাগ-
সুিবধা  ও  ইিতবাচক  ৈবিশষ্ট্য  উন্নিত  ও  সভ্যতা  িবকােশর  কারণ  েসগুেলা  েথেক  তারা  সম্পূর্ণরূেপ  বঞ্িচত  িছল।
অতএব,  কখনই  আশা  করা  েযত  না  েয,  এই  জািত  এত  অল্প  সমেয়র  মধ্েয  মর্যাদা  ও  সম্মােনর  শীর্েষ  আেরাহণ  করেব  এবং

সংকীর্ণ েগাত্রীয় জীবেনর গণ্িড েপিরেয় মানবতার সুিবস্তৃত জগেতর পােন অগ্রসর হেব।

পৃিথবীর জািতসমূহ আসেল ইমারতসদৃশ। েযমনভােব একিট েমৗিলক ইমারত মজবুত উপাদােনর মুখােপক্ষী যা সিঠক পদ্ধিত
অনুসাের এবং পূর্ণ শৃঙ্খলার সােথ িনর্িমত হেয়েছ যােত কের তা ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্িট-বাদেলর প্রভাব েথেক িটেক
থাকেত এবং স্থায়ী হেত পাের, িঠক েতমিন একিট সাহসী ও ৈনিতক গুণসম্পন্ন জািতর গঠন-কাঠােমা ও দৃঢ় িভত্িতসমূহ
অর্থাৎ েমৗিলক আকীদা-িবশ্বাস, পূর্ণাঙ্গ রীিত-নীিত এবং উন্নত মানবীয় স্বভাব-চিরত্েরর মুখােপক্ষী যােত তা

অস্িতত্ব বজায় রাখেত ও প্রগিতর পেথ অগ্রসর হেত সক্ষম হয়।

এ মূলনীিতর ওপর িভত্িত কের অবশ্যই েভেব েদখা উিচত েয, েকাথা েথেক এবং িকভােব জােহলী েবদুইন আরবেদর ক্েষত্ের



এত  আশ্চর্যজনক  পিরবর্তন  সািধত  হেলা?  েয  জািত  গতকাল  পর্যন্তও  িনেজেদর  সার্িবক  শক্িত  মতিবেরাধ  ও  কপটতার
মধ্েয ব্যবহার কের িনঃেশষ করত এবং সব ধরেনর সমাজব্যবস্থা েথেক বহু দূের িছল, এত অত্যাশ্চর্যজনক দ্রুতগিতেত
েসৗহার্দ,  সম্প্রীিত  ও  ঐক্েযর  বাঁধেন  আবদ্ধ  হেয়  েগল  এবং  একিট  শক্িতশালী  রাষ্ট্র  গঠন  করল  েয,  েসই  সমেয়র
িবশ্েবর বৃহৎ জািতসমূহেক তােদর আকীদা-িবশ্বাস ও রীিতনীিতর সামেন নতজানু ও একান্ত আনুগত্যশীল করেত সক্ষম

হেয়িছল।

সত্িযই যিদ িনর্ধািরত হেয় থােক েয, িহজায অর্থাৎ আরব উপদ্বীেপর আরব জািত এত উন্নিত করেব এবং এত বড় সম্মান ও
েগৗরেবর অিধকারী হেব তাহেল ইেয়েমেনর আরবগণ যারা (পূর্ব হেত) সভ্যতা ও কৃষ্িটর অিধকারী িছল তারা বছেরর পর
বছর ধের রাজত্ব কেরেছ এবং বড় বড় শাসনকর্তােক প্রিশক্িষত কের গেড় তুেলেছ তারা েকন এ ধরেনর উন্নিত ও প্রগিতর
অিধকারী হেত পাের িন? শামেদেশর প্রিতেবশী গাসসানী আরবগণ যারা সভ্য েরামীয় শাসনব্যবস্থার অধীেন জীবনযাপন
করত  তারা  েকন  উন্নিত  ও  িবকােশর  এ  পর্যােয়  েপৗঁছেত  সক্ষম  হয়  িন?  হীরার  আরবগণ  যারা  গতকালও  িবশাল  পারস্য
সাম্রাজ্েযর অধীেন বসবাস করত তারা েকন এ ধরেনর উন্নিত করেত সক্ষম হয় িন? প্রাগুক্ত জািতসমূহ যিদ এ ধরেনর
সাফল্য অর্জন করত তাহেল তা  আশ্চর্যজনক িবষয় বেল িবেবিচত হেতা না। িকন্তু আশ্চর্েযর িবষয় হচ্েছ এিটই েয,

িহজােযর আরবগণ যােদর িনেজেদর েকান ইিতহাসই িছল না তারাই সুমহান ইসলামী সভ্যতার উত্তরািধকারী হেয়েছ।

হীরা ও গাসসান রাজ্যসমূহ

আরব  উপদ্বীেপর  েয  সব  অঞ্চেলর  জলবায়ু  ও  আবহাওয়া  ভােলা  িছল  েস  সব  অঞ্চল  ইসলােমর  অভ্যুদেয়র  আেগ  সর্বেশষ
শতাব্দীেত  পুেরাপুির  িতন  বৃহৎ  শক্িত  অর্থাৎ  ইরান,  েরাম  ও  আিবিসিনয়ার  অধীন  িছল।  আরব  উপদ্বীেপর  পূর্ব  ও
দক্িষণ-পূর্বাঞ্চল ইরােনর প্রভাবাধীন, উত্তর-পশ্িচমাঞ্চল েরােমর অনুগত এবং মধ্য ও দক্িষণাঞ্চল হাবাশাহ্
অর্থাৎ  আিবিসিনয়ার  িনয়ন্ত্রেণ  চেল  িগেয়িছল।  এ  সব  সভ্য  রাষ্ট্েরর  পােশ  থাকার  কারেণ  এবং  ঐ  সব  রাষ্ট্র  ও
সাম্রাজ্েযর মধ্েয সর্বদা দ্বন্দ্ব থাকার কারেণ আরব উপদ্বীেপর সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূেহ অর্ধ-স্বাধীন ও
অর্ধ-সভ্য েবশ িকছু রাজ্েযর পত্তন হেয়িছল েযগুেলার প্রিতিটই িছল িনজ িনজ প্রিতেবশী সভ্য বৃহৎ সাম্রাজ্য ও
রাষ্ট্েরর অনুগত। হীরা, গাসসান ও িকন্দাহ্ িছল ঐ ধরেনর রাজ্য েযগুেলার প্রিতিট িছল পারস্য, েরাম ও আিবিসনীয়

সাম্রাজ্েযর েয েকান একিটর প্রভাবাধীন।

ঐিতহািসক তথ্য ও  িববরণািদ অনুযায়ী খ্িরষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংেশ আশকানীয় যুেগর েশেষর িদেক কিতপয়
আরব  েগাত্র  েফারাত  নদীর  পােড়  অবস্িথত  এলাকায়  বসিত  স্থাপন  কের  এবং  ইরােকর  একিট  অংশেক  িনেজেদর  কর্তৃত্েব
িনেয় আেস। তারা ধীের ধীের এ সব বসিত স্থাপনকারী আরব গ্রাম, দুর্গ, শহর ও নগর প্রিতষ্ঠা কের েযগুেলার মধ্েয

‘হীরা’ নগরিট িছল সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ। এ নগরীিট বর্তমান কুফা নগরীর িনকেটই অবস্িথত িছল।

এ শহরিট িছল দুর্গ-নগরী। আর এ িবষয়িট এ শহেরর নামকরণ েথেকও স্পষ্ট প্রিতভাত হেয় যায়। এ নগরীেত আরবগণ বসবাস
করত। তেব ধীের ধীের তা শহের রূপান্তিরত হেয় যায়। েফারাত অঞ্চেলর ভােলা জলবায়ু এবং প্রচুর নদ-নদীর অস্িতত্ব
ও  প্রাকৃিতক  পিরেবশ  অনুকূল  হওয়ার  কারেণ  অত্র  অঞ্চল  আবাদ  হেয়িছল।  ঐ  অঞ্চেলর  অিধবািসগণ  মরুবাসী  আরব
সর্দারেদরেক  কৃষ্িট  ও  সভ্যতার  আহবান  জানােত  সক্ষম  হেয়িছল।  হীরা  অঞ্চেলর  অিধবািসগণ  পারস্েযর  প্রিতেবশী
হওয়ার কারেণ পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃিত দ্বারা উপকৃত হেয়িছল। খওরানাক প্রাসােদর ন্যায় হীরার সন্িনকেট েবশ



িকছু প্রাসাদ িনর্মাণ করা হেয়িছল যা উক্ত নগরীেক এক িবেশষ েসৗন্দর্য দান কেরিছল। এ অঞ্চেলর আরবগণ িলিপ ও
িলখনপ্রণালীর  সােথ  পিরিচত  হেয়িছল  এবং  সম্ভবত  েসখান  েথেকই  িলিপ  ও  িলখনপ্রণালী  আরব  উপদ্বীেপর  অন্যান্য

স্থােন  প্রচিলত  হেয়িছল।

হীরার  শাসনকর্তা  ও  আমীরগণ  বিন  লাখম  েগাত্েরর  আরব  িছেলন  এবং  পারস্েযর  সাসানীয়  সম্রাটগণ  তাঁেদর  সমর্থন  ও
পৃষ্ঠেপাষকতা করেতন। হীরার আমীরেদর সাসানীয় সম্রাটগণ এ কারেণ সমর্থন করেতন যােত কের তাঁরা তাঁেদর (হীরার
আমীরগণ)  ইরান  ও  আরব  েবদুইনেদর  মােঝ  অন্তরায়  িহসােব  গেড়  তুলেত  এবং  তাঁেদর  সহায়তায়  পারস্য  সাম্রাজ্েযর
সীমান্তবর্তী এলাকাসমূেহ লুণ্ঠনকারী আরব েবদুইন ও যাযাবরেদর আক্রমণ প্রিতহত করেত সক্ষম হন। (হীরার) এ সব
আমীেরর নাম ইিতহােস িলিপবদ্ধ আেছ। হামযাহ্ ইসফাহানী এ সব আমীেরর নাম ও আয়ুষ্কাল এবং েয সব সাসানীয় সম্রাট

তাঁেদর সমসামিয়ক িছেলন তাঁেদর একিট তািলকা প্রদান কেরেছন।

যা  েহাক  বিন  লাখম  বংেশর  রাজ্য  িছল  হীরা  অঞ্চেলর  বৃহত্তম  আরবীয়  রাজ্য  যা  িছল  অর্ধসভ্য।  এ  বংেশর  সর্বেশষ
বাদশাহ্  িছেলন  নূমান  িবন  মুনিযর  িযিন  পারস্য  সম্রাট  খসরু  পারেভজ  কর্তৃক  অপসািরত  ও  িনহত  হেয়িছেলন।  তাঁর

অপসারণ ও হত্যার কািহনী ইিতহােস িবখ্যাত হেয় আেছ।

পঞ্চম শতাব্দীর েশেষ অথবা ষষ্ঠ শতেকর প্রথম িদেক একদল বিহরাগত আরব আরব উপদ্বীেপর প্রত্যন্ত এলাকা েথেক এর
উত্তর-পশ্িচমাঞ্চেল  বসিত  স্থাপন  কের  যা  িছল  েরামান  সাম্রাজ্েযর  সীমান্তবর্তী।  এ  েদশিট  েরামান
সাম্রাজ্েযর  ছত্রছায়ায়  িছল  এবং  িঠক  েযমিন  হীরার  শাসকবর্গ  পারস্য  সম্রাটেদর  তাঁেবদার  িছল  িঠক  েতমিন

গাসসানীয়  রাজ্েযর  শাসকবর্গও  বাইজান্টাইনীয়  সম্রাটেদর  তাঁেবদার  িছল।

গাসসান েদশিট িকছুটা সভ্য িছল। েযেহতু েদশিটর সরকােরর েকন্দ্র একিদেক দােমস্েকর কাছাকািছ, অন্যিদেক বসরার
িনকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত িবস্তৃত িছল েসেহতু এ েদশিট েরামান প্রভাবাধীন আরব অঞ্চেলর েকন্দ্রস্থেল পিরণত

হেয়িছল। আর অত্র এলাকােত েরামান সভ্যতা ও সংস্কৃিত ব্যাপক প্রভাব িবস্তার কেরিছল।

গাসসািনগণ হীরার লাখম েগাত্রভুক্ত শাসকবর্গ এবং ইরানীেদর সােথ মতিবেরাধ ও  দ্বন্দ্ব থাকার কারেণ েরামান
সাম্রাজ্েযর িমত্র হেয়িছল। প্রায় ৯ অথবা ১০ গাসসানী আমীর এেকর পর এক এ েদশিটেত শাসনকার্য পিরচালনা কেরেছ।

িহজােয জ্ঞান ও িশক্ষা

িহজােযর জনগণ ও অিধবাসীেদর ‘উম্মী’ বলা হেতা। ‘উম্মী’ শব্েদর অর্থ অিশক্িষত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্িতেক উম্মী বলা
হয় েয মােয়র েপট েথেক েয অবস্থায় ভূিমষ্ঠ হেয়িছল িঠক েস অবস্থায়ই রেয়েছ। (জােহিলয়ােতর যুেগ) আরবেদর মধ্েয
জ্ঞান  ও  িশক্ষার  গুরুত্ব  বুঝেত  হেল  আমােদর  জন্য  এতটুকু  জানাই  যেথষ্ট  েয,  ইসলােমর  শুভ  অভ্যুদেয়র  লগ্েন
কুরাইশ েগাত্ের েকবল ১৭ ব্যক্িত েলখাপড়া জানত। আর মদীনায় ‘আওস’  ও ‘খাযরাজ’  েগাত্রদ্বেয়র মধ্েয েকবল ১১ জন

েলখাপড়া জানত।

আরব  উপদ্বীেপর  অিধবাসীেদর  ব্যাপাের  সংক্িষপ্ত  এ  আেলাচনার  প্রিত  দৃষ্িটপাত  করেল  মতাদর্শ,  িচন্তা-েচতনা,
িবশ্বাস,  অর্থনীিত,  চিরত্র,  আচার-ব্যবহার  এবং  কৃষ্িট-সংস্কৃিতর  ক্েষত্ের  পিবত্র  ইসলাম  ধর্েমর  িশক্ষা-



দীক্ষার মাহাত্ম্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং সব সময় সভ্যতাসমূেহর মূল্যায়েনর ক্েষত্ের অবশ্যই আমােদর ঐ সব
সভ্যতার পূর্ববর্তী অধ্যায় অধ্যয়ন করেতই হেব। অধ্যয়েনর পরই েকবল উক্ত সভ্যতার মহত্ত্েবর প্রকৃত মূল্যায়ন

(করা উিচত। (িচরভাস্বর মহানবী (সা.) গ্রন্থ েথেক সংকিলত


